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জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে মৎস্য সপ্তাহ উদ্যাপন ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।
এ বছরের প্রতিপাদ্য বিষয় ‘‘অন্ন বস্ত্র বাসস্থান, মাছ চাষে সমাধান’’। এ শ্লোগান অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।
মাছে-ভাতে বাঙালি। শতাব্দী-প্রাচীন এ প্রবাদটির মূলে আছে আমাদের অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর-দীঘি, ডোবা-নালা, বর্ষা মৌসুমের বিশাল প্লাবনভূমি এবং উর্বর কৃষিজমি। 
এক সময় অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে আহরিত শতভাগ মাছ ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত। বছরের পর বছর অবহেলার কারণে এসব জলাশয় পলিতে ভরাট হয়ে গেছে। 
জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশকের প্রভাব, নগর ও শিল্পবর্জ্যের দূষণ, অপরিকল্পিত রাস্তাঘাট ও বাঁধ নির্মাণের ফলে মাছের আবাসস্থল ও প্রজনন ক্ষেত্রের সংকোচন ঘটেছে। পোনা ও মা মাছ নিধণের ফলেও প্রাকৃতিক উৎস হতে কাঙ্ক্ষিত মৎস্য উৎপাদন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।
এখন মৎস্য উৎপাদনের ৩০ শতাংশ আসে প্রাকৃতিকভাবে। আমরা এ অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি ঘটাচ্ছি। প্রাকৃতিকভাবে মৎস উৎপাদন বাড়ছে।
সুধিমন্ডলী,
আমাদের পানি সম্পদের বিস্তৃতি বিশাল। স্বাদুপানির আয়তনের দিক থেকে বিশেব বাংলাদেশের স্থান দশম এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে আমাদের অবস্থান পঞ্চম। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক তৃতীয়াংশ পানিসম্পদ। জনসংখ্যার এক দশমাংশের অধিক লোকের জীবন-জীবিকা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৎস্য সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। জিডিপি’র প্রায় সাড়ে ছয় শতাংশ আসে মৎস্য খাত থেকে। প্রাণিজ আমিষের ৬০ ভাগ যোগান দেয় এই খাত। গ্রামীণ ও নিম্নআয়ের জনগণের আমিষের প্রধান উৎস এই মাছ। তাই মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম।
আমাদের ২০০৯ সালের সরকারের মেয়াদে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্ম সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচন ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করি। 
সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯, মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, মৎস্য খাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১১ এবং চিংড়ী প্লট নবায়ন ও ইজারা নীতিমালা ২০১৩ সহ বেশকিছু আইন ও নীতি  প্রণয়ন করা হয়।
আমরা ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে মধুমতি, গড়াই, যমুনা, বুড়িগঙ্গা, কুশিয়ারা প্রভৃতি নদীতে নাব্যতা বাড়িয়েছি। মধুমতি ও গড়াই নদী খননের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। লবণাক্ততা হ্রাস পেয়েছে। সুন্দরবনসহ আশেপাশে জীববৈচিত্র্যের উন্নতি হয়েছে। এর ফলে মাছের নিরাপদ আবাসস্থল বেড়েছে।
আমরা মায়ানমারের সাথে সমুদ্র সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি করেছি। এর ফলে বঙ্গোপসাগরের ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬৩১ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বিশাল এলাকার মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণেও আমরা বিভিন্নমুখী উদ্যোগ নিয়েছি।
গত ৫ বছরে মাছের উৎপাদন প্রায় সাড়ে ৮ লক্ষ টন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪ লক্ষ ১০ হাজার টনে পৌঁছেছে। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৪৫ গ্রাম থেকে ৫২ গ্রামে উন্নীত হয়েছে। 
ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমরা মা ইলিশসহ জাটকা রক্ষা করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। আমরা জেলেদের খাদ্য সহায়তা বাবদ মোট ১ লক্ষ ২২ হাজার ৯২৫ টন খাদ্য সহায়তা দিয়েছি।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ চিংড়ী রপ্তানি করে বছরে প্রায় ৫০ কোটি ডলার আয় করে। চিংড়ী উৎপাদন ও রপ্তানির সাথে প্রত্যক্ষভাবে ৬ লক্ষ পরিবার এবং পরোক্ষভাবে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক পরিবার সম্পৃক্ত আছে। 
চিংড়ী উৎপাদনের মান উন্নয়নে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ তিনটি ল্যাবে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একটি রেফারেন্স ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। 
মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে রপ্তানি বাজারে আমাদের চিংড়ীর চাহিদা বেড়েছে। 
সবল ও সুস্থ জাতি গঠনে সুষম খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রাণিজ আমিষের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বাচনী ইশতেহারে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষমাত্রা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী অনুযায়ী  মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 
মৎস্যচাষীরা সমাজে অবহেলিত ছিল। আমরা সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়েছি। জলমহালে অধিকার প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন সহায়তা ও প্রণোদনা প্রকৃত জেলেদের হাতে পৌঁছে দেয়ার সুবিধার্থে আমরা জেলেদের নিবন্ধন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। তাঁদের নিবন্ধন, ড্যাটাবেজ ও ছবি তোলার কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। 
গত বছর জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমি জেলেদের আইডি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেছিলাম। ইতোমধ্যেই সাড়ে আট লক্ষ জেলের নিবন্ধন শেষ হয়েছে। প্রায় ২ লক্ষ জেলের পরিচয়পত্র তৈরি করা হয়েছে। এগুলো জেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।   
বর্ষা মৌসুমেই বিভিন্ন প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্রিয়ার উপযুক্ত সময়। এখনই মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্য উন্নয়ন কর্মীদের কর্মদ্যোম বাড়াতে হবে। বর্ষা প্লাবিত জলাশয়ে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত সকল প্রজাতির মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য সংশ্লিষ্টদের নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের আহবান জানাই।
প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য ও বনাঞ্চল রক্ষা, পানিসম্পদের উন্নয়ন ও নদীতে নাব্যতা রক্ষা করতেও সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন।  
মৎস্য খাতের টেকসই উন্নয়নে যারা অবদান রেখেছেন গত বছরের মত এবারও আমরা তাদের পুরস্কৃত করে আনুষ্ঠানিকভাবে মূল্যায়ন করেছি। 
আজকের এ অনুষ্ঠানে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আশা করি, আপনাদের দেখে অন্যরাও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আগ্রহী হবেন।
আসুন, বাঙালি জাতির কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের সাথে সম্পৃক্ত মৎস্য সম্পদ রক্ষা  ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে আমরা প্রত্যেকে অবদান রাখি। 
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০১৪ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করে আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। 
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


